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সশস্ত্র বাহিনী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। একইসাথে জানাই সশস্ত্র বাহিনী দিবসের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

গৌরবময় এই দিনে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমি স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদদের। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। আমি তাঁদের সকলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তায়ালার কাছে তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। একই সাথে সকল মুক্তিযোদ্ধার বীরোচিত ভূমিকার জন্য তাঁদের প্রতি নিবেদন করছি শ্রদ্ধাঞ্জলি ও অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত ও দু’লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত এ স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলা আমাদের সকলের পবিত্র দায়িত্ব।

আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে আজকের এই দিনটি এক বিশেষ গৌরবময় স্থান দখল করে আছে। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অকুতোভয় সদস্যরা সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ সূচনা করে। মিত্র বাহিনীর সহযোগিতায় যৌথ আক্রমণের মুখে দখলদার পাকবাহিনী আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। যার ফলশ্রুতিতে আমরা অর্জন করেছি আজকের এই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মহান আত্মত্যাগ ও বীরত্ব গাঁথা জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে।
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থিক সীমাবদ্ধতা সত্বেও একটি দক্ষ ও চৌকস সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার ভিত্তি তৈরি করেছিলেন। সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও সাংগঠনিক কাঠামোর উন্নতিকল্পে তিনি মিলিটারি একাডেমী, কম্বাইন্ড আর্মড স্কুল ও প্রতিটি কোরের জন্য ট্রেনিং স্কুলসহ আরও অনেক সামরিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। 

নৌবাহিনীকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ঘাঁটি ঈসা খান উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৎকালীন যুগোশ্লাভিয়া থেকে নৌবাহিনীর জন্য দুটি জাহাজ সংগ্রহ করা হয়। 

একইভাবে বিমান বাহিনীর উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে ১৯৭৩ সালেই সে সময়ের অত্যাধুনিক সুপারসনিক মিগ-২১ যুদ্ধবিমান, এমআই-৮ হেলিকপ্টার ইত্যাদি সংযোজনের মাধ্যমে এদেশে একটি আধুনিক বিমান বাহিনীর প্রকৃত যাত্রা শুরু হয়।

বঙ্গবন্ধু সশস্ত্র বাহিনীর যে সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে গেছেন, তারই উপর দাঁড়িয়ে আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পেশাদারিত্ব এবং কর্মদক্ষতার পরিচিতি দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত।
প্রিয় সুধিবৃন্দ,

সশস্ত্র বাহিনী আজ তাদের নানাবিধ জনসেবামূলক কর্মকান্ডের জন্য জনগণের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পেরেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি যেকোন দুর্যোগে সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সশস্ত্র বাহিনী দেশপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী অবকাঠামো নির্মাণ, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ বিভিন্ন গঠনমূলক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করে চলেছে। 

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে সশস্ত্র বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এই সকল কল্যাণমুখী ও জনহিতকর কর্মকান্ডের জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যদের আমি অভিনন্দন জানাই।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে তারা বিশ্ববাসীর নিকট বাংলাদেশের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি জাতিসংঘের ভাবমূর্তিকেও উজ্জ্বলতর করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের অনেক শান্তিরক্ষী শাহাদত বরণ করেছেন। সশস্ত্র বাহিনী দিবসের এই মহান দিনে আমি তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।
সুপ্রিয় সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে প্রণীত ১৯৭৪ সালের প্রতিরক্ষা নীতির প্রেক্ষাপটে ফোর্সেস গোল-২০৩০ এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন ও আধুনিকায়নের কার্যক্রমসমূহ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনীকে দেশে ও বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করার প্রয়াস অব্যাহত আছে।

এরই ধারাবাহিকতায় সিলেটে একটি পদাতিক ডিভিশন এবং কক্সবাজারের রামুতে একটি পদাতিক ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলেও একটি পূর্ণাঙ্গ ডিভিশন প্রতিষ্ঠা করা হবে। বন্ধু প্রতীম দেশগুলোর সহায়তায় আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করে সমর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ এলাকার সীমাবদ্ধতার কথা চিন্তা করে চর কেরিং এলাকায় ১০ হাজার একর জমি সেনাবাহিনীকে প্রদান করা হয়েছে। 

ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীর ০৫টি ফরমেশনের প্রতিটিতে মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম চালু হয়েছে। কুমিল্লা, কাদিরাবাদ এবং সৈয়দপুরে তিনটি বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এবং সাভার ও জালালাবাদ সেনানিবাসে দুটি আর্মি স্কুল অব বিজনেস এন্ড এ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 

সেনাবাহিনীতে আরও ০৫টি ডেন্টাল কলেজ এবং ০৫টি নার্সিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। 

সরকারের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সিদ্ধান্ত এবং সক্রিয় ভূমিকার ফলস্বরূপ ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গ কিলোমিটার বিশাল সমুদ্র এলাকায় আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দু’টি সাবমেরিন আগামী বছরের মধ্যে সংযোজন করা হবে। এ বছরের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে ০২টি করভেট আগমন করবে বলে আশা করা যায়। 

দেশের শিপইয়ার্ড সমূহে তৈরীকৃত ফ্লিট ট্যাংকার, ল্যান্ডিং ক্রাফট ট্যাংক ও লার্জ প্যাট্রোল ক্রাফট বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। 

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফি বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে খুলনা শিপইয়ার্ডে দুইটি হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ জাহাজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদে এভিয়েশন সুবিধাসম্বলিত পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি বানৌজা শের-ই-বাংলা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং কক্সবাজারের পেকুয়ায় একটি সাবমেরিন ঘাঁটির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ,

বিমান বাহিনীকে আরও শক্তিশালী ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ১৯৯৬-২০০১  মেয়াদে এ বাহিনীকে একটি যুগোপযোগী ও দক্ষ বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য চতুর্থ প্রজন্মের অত্যাধুনিক MIG-29 যুদ্ধ বিমান, C-130 পরিবহন বিমান এবং উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আকাশ প্রতিরক্ষা র‌্যাডার সংযোজন করে।

আমাদের সরকার বিমান বাহিনীতে যুক্ত করেছে F-7 বিজি যুদ্ধবিমান, MI-171 SH হেলিকপ্টার, অত্যাধুনিক আকাশ প্রতিরক্ষা ক্ষেপণাস্ত্র FM-90, স্থাপিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এ্যারোনটিক্যাল সেন্টার এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাঁটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধু ও কক্সবাজার বিমান ঘাঁটি। 

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সন্নিবেশিত ০৪টি ‘এ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট’ এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে।

দুরবর্তী কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালসমূহে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবস্থা ও পরামর্শ দ্রুততম সময়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে টেলি-মেডিসিন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। 
সুধিন্ডলী,

আপনারা জেনে খুশি হবেন যে, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে ইতোমধ্যে অফিসার, জেসিও ও সৈনিকদের জন্য বাসস্থান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের জন্য মাল্টিপারপাস কনফারেন্স হল ও অফিস কমপ্লেক্স এবং সেনাসদরের জন্য মাল্টিপারপাস হল ও কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে। 

অফিসারদের জন্য জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পে ৬ হাজার ৬৫টি প্লট সংশ্লিষ্ট অফিসারদেরকে হস্তান্তর করা হয়েছে। পিলখানাসহ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সর্বমোট ৬৮জন কর্মকর্তার পরিবারবর্গের জন্য মিরপুর ডিফেন্স অফিসার্স হাউসিং সোসাইটি-তে আধুনিক সকল সুবিধা সম্বলিত আবাসনের ব্যবস্থা হয়েছে।
সমবেত সুধিমন্ডলী,

সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের সব কিছুই আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদকালে সুসম্পন্ন হয়েছে। আরও যা যা প্রয়োজন হবে তার সব কিছুই নিশ্চিত করার মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী করতে আমরা বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে তখনই সবাই কিছু পায়। আমাদের এই প্রিয় দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তর করতে হবে।

বর্তমান সরকারের মেয়াদে দারিদ্র্যের হার কমে ২২.৪২ শতাংশে এবং অতি দারিদ্র্যের হার ৭.৯২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার হয়েছে। 

মানুষের গড় আয়ু ৭০.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের উপর। রপ্তানি আয় ৩ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.০২ বিলিয়ন ডলার হয়েছে।  ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০০ ধরণের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ১৬ হাজার ৪৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হচ্ছে। বিনামূল্যে ৩০ পদের ঔষধ দেওয়া হচ্ছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জ্বীবিত সশস্ত্র বাহিনী আমাদের জাতির অহংকার। আমি তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনারা যেন শৃঙ্খলা ও পেশাগত দক্ষতায় সর্বত্র প্রশংসিত হতে পারেন, দেশের প্রতিরক্ষায় এবং দেশ গড়ার কাজে অবদান রেখে আপনাদের গৌরব সমুন্নত রাখতে পারেন পরম আল্লাহ্ তায়ালার কাছে এই প্রার্থনা জানাই। 
প্রিয় অতিথিবৃন্দ,

হেমন্তের এই বিকেলে, উৎসবমুখর পরিবেশে আপনাদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আপনাদের উপস্থিতি আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত করেছে। এজন্য সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করি। 

Now I take the privilege to thank the excellencies and distinguished guests from our friendly countries for joining us to celebrate our Armed Forces Day. On this occasion, we gratefully recall the contribution of the people of our friendly nations during our War of Liberation. 


I am also thankful for the excellent training support and assistance provided to our Armed Forces by your countries. I hope you will continue to provide similar support in future as well. 


Thank you all for your kind presence.

সুধিমন্ডলী,


সকলকে আবারও ধন্যবাদ। মহান আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী চিরজীবী হোক।
...

